
েহ আল্লাহ! আিম আপনার কেছ আশ্রয় চাই অক্ষমতা, অলসতা,
কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবেরর ‘আযাব েথেক।

যােয়দ ইবন আরকাম রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক মারফু‘ িহেসেব বর্িণত, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেতন, “েহ আল্লাহ! আিম আপনার কেছ আশ্রয় চাই

অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবেরর ‘আযাব েথেক। েহ আল্লাহ! আপিন আমার অন্তের
তাকওয়া দান করুন এবং এেক পিরশুদ্ধ করুন। আপিন এর সর্েবাত্তম পিরশুদ্ধকারী। আপিনই এর
অিভভাবক ও আশ্রয়স্থল। েহ আল্লাহ! আিম আপনার কােছ আশ্রয় চাই এমন ইলম েথেক, যা উপকারী

নয়, এমন অন্তর েথেক, যা িবনীত হয়না, এমন নফস েথেক যা পিরতৃপ্ত হয় না এবং এমন েদা‘আ েথেক
যা কবুল হয় না।”

[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

আশ্রয়  প্রার্থনা  করা  অন্তেরর  ইবাদােতর  অন্তর্ভুক্ত।  এিট  আল্লাহ  ছাড়া  অন্য  কােরা  জন্য
করা  যায়  না।  আর  অক্ষমতা  ও  অলসতা  পরস্পর  সঙ্গী  ও  সেহাদর।  উভয়  িমেল  দুিনয়া  ও  আিখরােতর
কল্যােণর  পথগুেলা  বন্ধ  কের  েদয়।  এ  েদাষ  দু’িট  অক্ষমতা,  উদাসীনতা  ও  অলসতার  প্রতীক।
আল্লাহর ইবাদত েথেক বাঁধা দানকারী িবষয় যিদ বান্দার কর্ম হয় তাহেল এর নাম অলসতা। আল্লাহ
মুনািফকেদর  িবেশিষত  কেরেছন  এভােব:  “আর  যখন  তারা  সালােত  দাঁড়ায়  তখন  অলসভােব  দাঁড়ায়।”
(সূরা আন-িনসা, আয়াত: ১৪২) তােদর ঈমােনর দুর্বলতা ও অন্তেরর েরাগ-ব্যািধর কারেণ তারা এরূপ
কের  থােক।  সুতরাং  অলসতা  েকবল  রুগ্ন  অন্তর  েথেকই  হয়।  আর  যিদ  েদাষিট  বান্দার  সাধ্য  ও
ক্ষমতা  বিহর্ভূত  হেয়  কর্ম  সম্পাদেনর  পেথ  বাঁধা  সৃষ্িট  কের  তেব  তােক  অক্ষমতা  বলা  হয়।
আল্লাহর কােছ এ েদাষ েথেক আশ্রয় চাচ্িছ। কৃপণতা হেলা কল্যাণ ও উপকারী পেথ ধন-সম্পদ ব্যয়
করা েথেক িবরত থাকা। আল্লাহ তাআলা েযসব কল্যাণকর পেথ সম্পদ ব্যয় করার আেদশ িদেয়েছন, তােত
সম্পদ খরচ না কের সঞ্চয় ও পুঞ্িজভূত করা, মজুত করা ও খরচ না করার প্রিত মানুেষর নফস ঝুঁেক
থােক। “বার্ধক্য” দ্বারা উদ্েদশ্য হেলা মানুষ জীবেনর েশষ প্রান্েত েপৗঁছা এবং এমন বয়েস
উপনীত হওয়া, যােত শরীেরর শক্িত দুর্বল হেয় পেড়, িবেবক-বুদ্িধ েলাপ পায় ও সাহসহীন হেয় যায়।
এমতাবস্থায় মানুষ না পাের দুিনয়ার কল্যাণকর িকছু অর্জন করেত, না পাের পরকােলর ভােলা িকছু
অর্জন করেত। আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন, “আর আিম যােক দীর্ঘ জীবন দান কির, সৃষ্িট-অবয়েব আিম তার
পিরবর্তন ঘটাই।” (সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৮) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহস ওয়াসালােমর
বাণী: “এবং কবেরর ‘আযাব েথেক আশ্রয় চাচ্িছ”। কবেরর ‘আযাব সত্য। এ ব্যাপাের আহেল সুন্নাত
ওয়াল  জামা‘আেতর  ইজমা  হেয়েছ।  আল্লাহ  তা‘আলা  বেলেছন,  “েযিদন  তােদরেক  পুনরুত্িথত  করা  হেব
েসিদন  পর্যন্ত  তােদর  সামেন  থাকেব  যবিনকা।”  (সূরা  আল-মুিমনূন,  আয়াত:  ১০০)  কবর  হয়ত
জান্নােতর বাগান হেব নতুবা জাহান্নােমর গর্ত হেব। এ কারেণই বান্দার জন্য সুন্নাত হচ্েছ
প্রত্েযক  সালােতর  পের  কবেরর  ভয়াবহ  ও  কিঠন  ‘আযাব  েথেক  আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  চাওয়া।
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইিহস সালােমর বাণী: “েহ আল্লাহ! আপিন আমার অন্তরেক তাকওয়া
দান করুন” অর্থাৎ আমার অন্তরেক আপনার আেদশসমূহ মান্য করা ও িনেষধাজ্ঞা েথেক িবরত থাকার
তাওফীক  িদন।  েকউ  েকউ  বেলেছন,  এখােন  তাকওয়া  দ্বারা  উদ্েদশ্য  হেলা  পাপাচােরর  িবপরীত
িবষয়ািদ। েযমন আল্লাহ তা‘আলা বেলেছন,  “অতঃপর িতিন তােক অবিহত কেরেছন তার পাপসমূহ ও তার
তাকওয়া সম্পর্েক।” (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৮) “এবং এেক পিরশুদ্ধ করুন” অর্থাৎ আমার অন্তরেক
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সমস্ত  অপিবত্রতা  ও  অন্যায়  েথেক  পিরশুদ্ধ  করুন।  “আপিন  এেক  সর্েবাত্তম  পিরশুদ্ধকারী”
অর্থাৎ  আপিন  ছাড়া  েকউ  পিরশুদ্ধকারী  েনই  েহ  আমােদর  রব,  আপিন  ব্যতীত  েকউ  আমােদর  অন্তরেক
পিবত্র করেত পাের না। “আপিন অন্তেরর মািলক” অর্থাৎ আপিন এর সাহায্যকারী ও পিরচালনাকারী
এবং  “আপিন  এর  অিভভাবক”  অর্থাৎ  আপিন  এর  মািলক  ও  এর  প্রিত  অনুগ্রহকারী।  “েহ  আল্লাহ!  আিম
আপনার কােছ আশ্রয় চাই” অর্থাৎ আপনার কােছ রক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিছ এমন ইলম বা জ্ঞান
েথেক, যা উপকারী নয়। অর্থাৎ এমন ইলম যা দ্বারা েকােনা উপকার হয় না। অথবা এমন ইলম েয ইলম
অনুযায়ী  বান্দা  আমল  কের  না;  ফেল  তা  িকয়ামেতর  িদন  বান্দার  িবরুদ্েধ  সাক্ষ্য  িদেব।  েযমন
নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  বেলেছন,  “কুরআন  িকয়ামেতর  িদন  েতামার  পক্েষ  অথবা
িবপক্েষ  প্রমাণ  িহসােব  দাঁড়ােব।”  েয  ইলম  দ্বারা  উপকার  সািধত  হয়  না  েস  ইলম  মানুেষর
অভ্যন্তরীণ স্বভাব-চিরত্রেক পিরশুদ্ধ করেত পাের না। অভ্যন্তরীণ স্বভাব-চিরত্র পিরশুদ্ধ
হেল বাহ্িযক আমল পিরশুদ্ধ হয় ও তার িবিনমেয় পিরপূর্ণ সাওয়াব েদওয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  বাণী:  “িবনয়শূণ্য  অন্তর  েথেক  আশ্রয়  চাচ্িছ।  অর্থাৎ  েয  অন্তর
আল্লাহর িযিকর ও তাঁর বাণী শ্রবেণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না েস অন্তর েথেক আশ্রয় চাচ্িছ। েসিট
কেঠার  হৃদয়।  আল্লাহর  কােছ  এমন  অন্তর  প্রার্থনা  করেত  হেব  যা  তাঁর  ভেয়  ভীত-সন্ত্রস্ত
থাকেব,  তাঁর  কালােমর  উদ্েদশ্য  অনুধাবন  করেত  প্রশস্ত  হেব  এবং  তাঁর  নূের  অন্তর  আেলািকত
হেব।  অন্তর  যখন  উপেরাক্ত  গুণাবিলেত  গুণান্িবত  না  হেব  তখন  তা  কেঠার  অন্তর  বেল  িবেবিচত
হেব।  তাই  এ  ধরেনর  অন্তর  েথেক  আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  চাওয়া  আবশ্যক।  আল্লাহ  তা‘আলা  বেলেছন,
“অতএব, ধ্বংস েস েলাকেদর জন্য যােদর হৃদয় কিঠন হেয় েগেছ আল্লাহর স্মরণ েথেক।” (সূরা আয-
যুমার,  আয়াত:  ২২)  “অতৃপ্ত  নফেসর  অিনষ্ট  েথেক”  অর্থাৎ  ক্ষণস্থায়ী  দুিনয়ার  জন্য  উদগ্রীব
হওয়া,  েলাভ-লালসা  এবং  অেনক  আশা-আকাঙ্খার  কারেণ  েয  অন্তর  তৃপ্ত  হয়  না  েস  অন্তর  েথেক
আল্লাহর কােছ আশ্রয় চাচ্িছ। “এবং এমন েদা‘আ েথেক যা কবুল করা হয় না” অর্থাৎ েযসব কারণ ও
কর্েমর  জন্য  দু‘আ  কবুল  না  হেয়  িফিরেয়  েদওয়া  হয়  েসসব  েথেক  আল্লাহর  কােছ  আশ্রয়  চাচ্িছ।
েকননা েদা‘আ িফিরেয় েদওয়া হেলা েদা‘আকারীেক িফিরেয় েদওয়া। তেব মুিমেনর েদা‘আ এ ক্েষত্ের
আলাদা।  েকননা  মুিমেনর  েদা‘আ  হয়  দুিনয়ােত  কবুল  করা  হয়  অথবা  তার  সমপিরমাণ  বালা-মুসীবত
দূরীভুত করা হয় অথবা আিখরােত তার জন্য আল্লাহর কােছ জমা রাখা হয়। সুতরাং মু’িমেনর েদা‘আ
কখেনাই বৃথা যায় না। তেব কািফেরর েদা‘আর ব্যাপারিট আলাদা। েকননা তােদর েদা‘আর ব্যাপাের
আল্লাহ বেলেছন, “আর কােফরেদর ডাক (েদা‘আ) েতা শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবিসত হয়।” (সূরা আর-রা‘দ,
আয়াত: ১৪)
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